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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীগণ, 

দেশী-বিদেশি অতিথিবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলনের এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলাদেশের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি। 

জাতীয় কবির অমর সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘বিদ্রোহী'র ৯০ বর্ষপূর্তির বছরে আন্তর্জাতিক নজরুল উৎসব আয়োজন করার জন্য আমি সংশি​ষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাই। 
আজ থেকে ৯০ বছর আগে বিদ্রোহী কবির লেখা- 
‘‘বল বীর--- 

বল উন্নত মম শির! 

শির নেহারি' আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!'' 

আজও প্রতিটি বাঙালিকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করে। অন্যায়, অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস জোগায়। বিদ্রোহী'র এই আহবান মানুষের মুক্তির আহবান, আত্মজাগরণের আহবান। পরাধীনতার শৃ্ঙ্খলমুক্তির আহবান। 
১৮৯৯ সালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদায় এবং বিংশ শতাব্দীর আগমন লগ্নে নজরুলের জন্ম। কবি নজরুলের বিকাশ এক অস্থির সময়ে যখন বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী। বাংলাসাহিত্যে নজরুলের প্রবেশ অগ্নিবীণা হাতে, ধুমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব। 
শুধু তাঁর সৃষ্টিকর্মেই নয়, বিদ্রোহী কবি তাঁর ব্যক্তি জীবনেও যা সত্য বলে জেনেছেন তা নিয়ে এগিয়ে গেছেন কঠিনের পথে। চলার পথে বারবার বাধা এসেছে, কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি। কখনও পথচলার সাথী পেয়েছেন, কখনও আবার নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী হয়ে একাই এগিয়ে গেছেন। 
পরাধীনতা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, পুরুষতান্ত্রিকতা ও শোষণের বিরুদ্ধে কবি লড়াই করেছেন যথার্থ বিদ্রোহীর মত। 

সাম্যের গান গেয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের বেদনাকে কণ্ঠে ধারণ করে বলেছিলেন - 

‘‘আশিটি বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু, 

আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু।'' 

জাতীয় কবি নজরুল সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি লেখেন :  
‘‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, 

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'' 

তিনি নারীকে শোষণের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করার আহবান জানিয়েছেন। বেগম শামসুন নাহারকে লিখিত এক পত্রে কবি বলেছেন: ‘‘আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে; কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে। তাই নারীদের বিদ্রোহী হতে বলি।'' 
বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের চুরুলিয়ায়। দুখু মিয়া নামের সেই বালককে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন ময়মনসিংহের ত্রিশালের পুলিশ অফিসার রফিজ সাহেব। সেখানকার স্কুলে তিনি বেশ কিছুকাল পড়াশুনা করেন। ত্রিশালে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন গ্রামবাংলাকে, গ্রামীণ কৃষকসমাজকে। পরবর্তীতে তাঁর রচনায় এর প্রভাব পড়েছে। 

কবির যৌবনের দিনগুলোতেও তিনি বারবার এসেছেন এই বাংলায়। বিয়ে করেছেন কুমিল্লার মেয়ে প্রমীলাকে। কুমিল্লাতে বসেই রচনা করেছেন অসংখ্য গান আর কবিতা। বিদ্রোহী কবির প্রেম-ভালবাসা ও বিরহের অনেক কালজয়ী গান আর কবিতার জন্ম হয়েছে কুমিল্লায়। 

কবি নজরুল আমাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা শিখিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা শিখেছি ‘কারার ওই লৌহ কপাট' ভেঙে ফেলার মন্ত্র। প্রেরণা লাভ করেছি ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন বিদ্রোহের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের উনিশটি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রলোভন কিংবা ফাঁসির মঞ্চের হুমকিতেও মাথা নত করেননি। এখানেই বিদ্রোহী কবি নজরুল এবং রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নজরুল তাঁর কবিতায় যে বিদ্রোহীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সার্থক প্রকাশ হয় বঙ্গবন্ধুর মধ্যে। 

আমরা বাঙালিরা খুবই সৌভাগ্যবান জাতি। দুই মহান কবি- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম - শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকেও প্রভাবিত করেছেন। 
কোমল আর কঠোরে মিলে বাঙালি চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তার অনেকখানিই আমরা পেয়েছি এই দুই কবির কাছ থেকে। আমাদের প্রতিটি সংগ্রামে, আন্দোলনে, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা ছিলেন আমাদের সাহস ও প্রেরণার উৎস।     
কবি নজরুলের লেখনীর মূল সুর বিদ্রোহ হলেও তিনি ছিলেন সুন্দরের কবি, ছিলেন বাঁধভাঙ্গা আবেগের কবি। বিশেষ করে তাঁর গানে প্রেম ও প্রকৃতি অপরূপ রূপে ধরা দিয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী কবির ‘চল চল চল' গানটিকে বাংলাদেশের রণ-সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেন। এর কয়েকদিন পর কলকাতা সফরের সময় কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে কবির পরিবারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কথা বলেন। 
সে বছর কবির জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিও সানন্দে সম্মতি দেন। 
সে অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিনিধিদল পাঠান কলকাতায়। ২৪ মে ১৯৭২ আমাদের জাতীয় কবি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কবির জন্য ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০ নম্বর বাড়িটি বরাদ্দ দেন বঙ্গবন্ধু। 
কবি ভবনে পৌঁছার পর পরই বাবা এবং আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব কবিকে দেখতে যান। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই কবি ভবনে কবিকে দেখতে যেতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতেন। 
১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করে। 
আমরা গত মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালে ১৯৯৯-২০০০ সালে নানা আয়োজনে ২-বছরব্যাপী নজরুল জন্মশতবার্ষির্কী পালন করি। 
কবি নজরুল তাঁর গানে বলেছিলেন- ‘‘মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই''। তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে নজরুলের সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়। 
নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও দরিরামপুরে পাঠাগার, মিলনায়তন এবং গেস্ট হাউজের সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। 

নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। শুদ্ধসুর ও বাণীতে নজরুল সঙ্গীতের প্রশিক্ষক তৈরির জন্য সারাদেশের ৫০ জন সঙ্গীত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 

এবার আমরা নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত কুমিল্লায় ধর্মসাগর পাড়ে স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। এছাড়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং মানিকগঞ্জের তেওতায় নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। আমি মনে করি প্রতি বছর কবির জন্মজয়ন্তী বা মৃত্যুবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিকতা শুধু নয়, সারা বছরব্যাপী প্রকৃত নজরুল চর্চা হতে হবে। যে খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য কবি লিখে গেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে নজরুলকে আরও সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। 

আমি আশা করি, আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। সেইসঙ্গে নজরুল সাহিত্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।  
ইতোমধ্যেই নজরুল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে তাঁর কিছু কিছু রচনা ইংরেজি, ফরাসি, লাতিন, চীনা, হিন্দি এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বর্তমানে আরবি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। তাঁর সমগ্র রচনা বিশ্বের সবগুলো জনপ্রিয় ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দেবে। 
সুধি, 

আদর্শ ও দর্শনগত দিক থেকে নজরুল এবং বঙ্গবন্ধু ছিলেন একই সমান্তরালে। নজরুলের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সমাজ। বঙ্গবন্ধুরও স্বপ্ন ছিল শোষণ-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার। 
সেই আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে চাই। দারিদ্রের বেড়াজাল ভেঙে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যে বাংলাদেশে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না। নারী তার প্রাপ্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করবে। সমাজ থেকে অশান্তি দূর হবে। মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। 

বিদ্রোহী কবিতায় কবি বলেছিলেন: 
‘‘যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, 

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না - 

বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত।'' 

আসুন, সকল অন্যায়, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করি। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...... 

